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দেশ ৼ

সংবাদ সংস্থা
গুড়গঁাও, ১৩ ফেব্রুয়ারি

হুইলচেয়ারে বসা তরুণীকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে বাধা। গুড়গাঁওয়ের 
ঘটনায় সমাল�োচনার ঝড়। পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে ‘রাস্তা’‌ 
নানে ওই রেস্তোরাঁয় রাতে খেতে গিয়েছিলেন সষৃ্টি পান্ডা। কিন্তু 
সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, তিনি হুইলচেয়ারে রয়েছেন 
বলে ঢুকতে পারবেন না রেস্তোরাঁয়। কারণ, তাতে নাকি ‘‌অন্য 
গ্রাহকদের অসবুিধে হবে’‌। দীর্ঘক্ষণ প্রবল ঠান্ডার মধ্যে বাইরে 
দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সষৃ্টিদের। অভিয�োগ, রেস্তোরাঁ–‌কর্মীরা 

অপমানও করেন তাঁদের। এর পরই স�োশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনার কথা তুলে ধরেন সষৃ্টি। 
কিছক্ষণের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিও। নিন্দায় সরব হন নেটিজেনরা। পরে অবশ্য 
পুর�ো ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন রেস্তোরাঁর মালিক গ�ৌতমেশ সিং।

৫
কলকাতা স�োমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌ফর্ম এ
প্রকাশ্য ঘ�োষণা

[‌ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রিজ�োলিউশন প্রসেস 
কর্পোরেট পার্সনস)‌‌ রেগুলেশনস ২০১৬–এর জন্য রেগুলেশন ৬ অনুযায়ী]‌ 

স্বর্গ হ�োটেল প্রাইভেট লিমিটেডের উত্তমর্ণবর্গের অবগতির উদ্দেশ্যে
প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১. কর্পোরেট ডেটর–‌এর নাম স্বর্গ হ�োটেল প্রাইভেট লিমিটেড
২.‌ কর্পোরেট ডেটর–‌এর সমিতিবদ্ধের  তারিখ ০৯/‌০৬/‌২০০৪

৩.‌ যে কর্তৃ পক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর 
সমিতিবদ্ধ/‌রেজিস্টার্ড হয়েছে

রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা

৪. কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি 
‌নং/‌লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং

U55101WB2004PTC098787

৫. কর্পোরেট ডেটর–এর রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য 
অফিস (‌যদি থাকে)–‌এর ঠিকানা

প্লট নং এক্স–১, ২ এবং ৩, ব্লক– ‌ইপি, সেক্টর– V, ‌‌সল্টলেক 
সিটি, কলকাতা, পঃ বঃ–৭০০ ০৯১ (‌ভারত)‌

৬. কর্পোরেট ডেটরের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ১১.‌০২.‌২০২২ মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতার আদেশ

৭.‌ ইনসলভেন্সি রিজ�োলিউশন প্রসেসবন্ধ হওয়ার 
তারিখ		

০৯.‌০৮.‌২০২২ (‌সি আই আর পি আরম্ভের তারিখ থেকে 
১৮০ দিন)‌

৮. ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন পেশাদার হিসেবে কর্মরত 
ইনসলভেন্সি পেশাদার–‌এর ‌নাম এবং রেজিস্ট্রেশন 
নম্বর

শ্রী অভিষেক গুপ্তা
IBBI/IPA-003/IP-N000135/2017-18/11499

৯. ব�োর্ডে নথিভক্ত ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন  পি–‌৪১, 
প্রিন্সেপ স্ট্রিট, রুম নং–‌ ২২২

সি কে ১০৪, সেক্টর–২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা–‌৭০০ ০৯১, 
ই–মেল: avishek@optimusresolution.net‌

‌‌‌‌১০. ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন পেশাদার–‌এর সঙ্গে য�োগায�োগের 
জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই–মেল:‌	‌

‌সি কে ১০৪, সেক্টর–২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা–৭০০ ০৯১ 
ই–মেল:‌ cirp.sargahotel@gmail.com

‌১১.‌ দাবিসমূহ জমার শেষ তারিখ ২৫.‌‌০২.‌২০২২

১২.‌ ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন পেশাদার কর্তৃক  নির্ধারিত 
২১ ধারার ৬–‌এ উপধারার ক্লজ (‌বি)‌–‌এর অধীনে 
উত্তমর্ণদের শ্রেণিসমূহ

প্রয�োজ্য নয়

১৩.‌ একটি শ্রেণিতে উত্তমর্ণদের অনুম�োদিত প্রতিনিধি 
হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি 
পেশাদারের নাম

প্রয�োজ্য নয়

১৪.‌ (‌ক)‌ প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং‌(‌খ)‌ অনুম�োদিত 
প্রতিনিধিদের বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে	

ওয়েব লিঙ্ক:‌ https://ibbi.gov.in/home/downloads‌ 
ব্যবহারিক ঠিকানা:‌ প্রয�োজ্য নয়

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’‌ স্বর্গ হ�োটেল  প্রাইভেট লিমিটেডের ইনসলভেন্সি রিজ�োলিউশন 
প্রক্রিয়া শুরুর আদেশ জারি করেছে ১১.‌০২.‌২০২২–এ।
স্বর্গ হ�োটেল প্রাইভেট লিমিটেডের উত্তমর্ণগণকে এতদ্দ্বারা তাদের দাবি ২৫.‌০২.‌২০২২ ক্রম নং–‌১০–‌এ উল্লেখিত ঠিকনায় 
ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন পেশাদারকে জানাতে হবে প্রমাণ–সহ। আর্থিক উত্তমর্ণগণ তাদের দাবি প্রমাণ–সহ দেবেন কেবল 
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। বাকি সব উত্তমর্ণগণ ব্যক্তিগতভাবে, ডাকয�োগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবি–‌সহ প্রমাণ দিতে পারেন।
আর্থিক উত্তমর্ণগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং অন্যান্য উত্তমর্ণগণ হাতে হাতে, ডাকে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁদের দাবি প্রমাণ–‌সহ 
পেশ করবেন। মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর দাবির প্রমাণ জরিমানায�োগ্য। 
	স্ব াঃ/‌–‌
তারিখ:‌ ১৪.‌০২.‌২০২২  	 অভিষেক গুপ্তা
স্থান:‌ কলকাতা 	 স্বর্গ হ�োটেল প্রাইভেট লিমিটেড–‌এর ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন প্রফেশনাল

সংবাদ সংস্থা
পুনে, ১৩ ফেব্রুয়ারি

সদ্য–‌প্রয়াত রাহুল বাজা‌জকে শ্রদ্ধার্ঘ্য আমুল ইন্ডিয়ার। বর্ষীয়ান শিল্পপতিকে 
স্মরণ করে ইনস্টাগ্রামে প�োস্ট করা হল ছবি। যেখানে দেখা গেছে, আমুল গার্লের 
পাশে বাজাজ ক�োম্পানির স্কু টারে বসে রয়েছেন রাহুল বাজাজ। লেখা রয়েছে 
বাজাজের চিরকালীন ট্যাগলাইন:‌ ‘‌মেরা, উস্‌কা, উন্‌কা, ইন্‌কা, হমারা বাজাজ!‌’ 

ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘‌ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত শিল্পপতির 
প্রতি শ্রদ্ধা।’ ‌শনিবার দুপুর আড়াইটে 
নাগাদ প্রয়াত হন রাহুল বাজাজ। 
রবিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পুনেয় 
তঁার শেষকত্য সম্পন্ন হয়। গত বছর 
বাজাজ অট�োর চেয়ারম্যান পদ থেকে 

ইস্তফা দিয়েছিলেন রাহুল বাজাজ। পঁাচ বছরের জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান এমিরেটাস 
হিসেবে নিযক্ত ছিলেন। তঁার হাত ধরেই ভারতীয় কর্পোরেট বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে 
বিপ্লব নিয়ে এসেছিল বাজাজ গ�োষ্ঠী।

রাহুল বাজাজকে শ্রদ্ধা আমুলের

হুইলচেয়ার, তাই বাধা রেস্তোরায়!‌

বারান্দা থেকে ঝ�োলালেন মা
সংবাদ সংস্থা
ফরিদাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি

১০তলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এক মহিলার শাড়ি পড়ে গেল ‌৯তলার বারান্দায়। এদিকে 
৯তলার ফ্ল্যাট বন্ধ। কীভাবে পাওয়া যাবে শাড়িটি?‌ নিজের নাবালক ছেলেকে বিছানার 
চাদরে বেধঁে ঝুলিয়ে দিলেন ৯তলার বারান্দায়। সেই বিছানার চাদর ধরে নীচের বারান্দা 
থেকে মায়ের শাড়ি নিয়ে এল ছেলে। ওপর থেকে তাকে টেনে তুলল পরিবারের অন্যরা। 
ফরিদাবাদের সেক্টর ৮২–র ঘটনায় তাজ্জব গ�োটা দেশ। ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই মহিলার 
বিরুদ্ধে সমাল�োচনার ঝড়। পড়শিদের দাবি, শাড়ি নীচে পড়ে যাওয়ার পর তিনি অন্য 
কারও সাহায্য চাননি। নিজের ছেলের জীবন বিপন্ন করে যা করেছেন, তার সিদ্ধান্ত নিজেই 
নিয়েছেন। ওই কাণ্ডের জন্য মহিলাকে নোটিস দিয়েছে ওই বহুতল কমপ্লেক্স কমিটি।

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি

প্রবেশ পাঠক, হেতরাম, রাজা কুর্মি— তিনজনেই পশ্চিম 
উত্তরপ্রদেশের বরেলি জেলার নবাবগঞ্জের বাসিন্দা। তিনজনেরই 
রুটিরুজি আখচাষ। কারও ২০ বিঘা, কারও ১০ বিঘা আখচাষের 
জমি রয়েছে। প্রতি বছর সুদে টাকা নিয়ে আখ চাষ করেন 
ওঁরা। সেই সুদ বাড়তেই থাকে। মাঠ থেকে ত�োলা আখ 
গুড়, চিনি হয়ে বাজারে চলে যায়। সাধারণ মানুষের মিষ্টির 
স্বাদ পরূণ হলেও, আখচাষিদের জীবনে মিষ্টতা নেই। কারণ, 
দিনে–‌দিনে পাল্লা দিয়ে বেড়ে–‌চলা সুদ শ�োধ করতেই সব 
শেষ হয়ে যায়। এর জন্য চিনিকলগুলিকেই দায়ী করলেন 
নবাবগঞ্জের আখচাষিরা। প্রতি বছর আখ বিক্রি করার পর 
টাকা পেতে পরের বছরের মরশুম চলে আসে। মহাজনের 
কাছ থেকে নেওয়া টাকার সদু বাড়তে থাকলেও, আখ বিক্রির 
টাকা আসে না হাতে। ফলে ক্ষোভ আর হতাশা ক্রমশই গ্রাস 
করছে আখচাষিদের।

প্রবেশ পাঠক জানালেন, আখচাষিদের বর্তমান পরিস্থিতি 
খুবই খারাপ। তঁার কথায়, ‘এখানে যে–‌‌সমস্ত চিনিকল রয়েছে, 
সেখান থেকে আমরা এক বছর পর টাকা পাই।’‌ তঁার কথায়, 
‘এক বিঘা জমিতে আখ চাষ করতে খরচ হয় ৮ থেকে ১০ 
হাজার টাকা। আখ চাষের পর সেখানে জল দিতে হয়, ডিজেলের 
দাম এত বেড়ে গেছে যে, ডিজেল জ�োগাতেই অনেক টাকা 
খরচ হয়ে যায়। এত খরচ বেড়ে গেছে, অথচ সরকার মাত্র ২৫ 
টাকা বাড়িয়েছে। এতে কীভাবে চলে বলুন!‌’‌ ১ বিঘা জমিতে 
৩৫ থেকে ৪০ কুইন্টাল আখ উৎপাদন হয়। নবাবগঞ্জের 
আখচাষি হেতরাম। তঁারও একই কথা, ‘এ বছর ত�ো আখ 
কাটা হয়ে গেছে। মিলে চলেও গেছে। তবে টাকা পাব সেই 
সামনের বছর। তত দিন সুদে বা বাড়ির গয়না বন্ধক রেখে 
চালাতে হবে। এটা আমাদের প্রতি বছরের একটা রীতিতে 
পরিণত হয়েছে।’‌ শুধুমাত্র টাকা পাওয়ার সমস্যাই নয়, তার 
সঙ্গে রয়েছে সেখানকার ষঁাড় এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর তাণ্ডব। 
প্রায়ই আখচাষের ‌জমিতে ষঁাড় আর অন্যান্য বন্য জন্তু ঢুকে 

ফসল নষ্ট করে দেয়। তখন কপাল চাপড়ান�ো ছাড়া চাষিদের 
আর কিছুই করার থাকে না।

স�োমবার ত�ো ভ�োট? হেতরাম ক্ষোভ উগরে দিলেন 
বিজেপির বিরুদ্ধে। বললেন, ‘আমাদের এখানে সমাজবাদী 
পার্টিই জিতবে এবং রাজ্যে সপা–‌‌রই মুখ্যমন্ত্রী হবে এবার।’‌ 
হেতরামের দুই ছেলের একজন বি টেক পাশ করে বরেলি 
জেলা সদরে গিয়ে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আরেক ছেলে 
স্থানীয় শহরেই বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের কারবার করেন। ফলে 
কিছটা স্বস্তিতে। যদিও প্রতি বারের মত�ো টাকা কবে আসবে, 
সেই চিন্তা রয়েছেই। খবরের কাগজের প্রতিনিধি শুনে বেশ 
কিছুটা উত্তেজিত এবং আনন্দিত হয়েই আখচাষিদের 
র�োজনামচা শ�োনালেন রাজা কুর্মি। বংশ–পরম্পরায় আখ 
চাষ করছেন তিনি। জানালেন, আখচাষিদের পরিস্থিতি এখন 
এমনই হয়েছে যে, দৈনন্দিন রুটিরুজি জ�োগাড় করাই চ্যালেঞ্জ 
হয়ে দঁাড়িয়েছে। তঁার কথায়, ‘আখের দাম আমরা পাই 
৩৪৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল। তার মধ্যে ৫০ টাকা চলে যায় 
ছাড়াতে। ২০ টাকা খরচ আখের খেত থেকে বিক্রি কেন্দ্র 
পর্যন্ত আনতে, আখ বিক্রি কেন্দ্র থেকে কারখানা পর্যন্ত নিয়ে 
যাওয়ার খরচ ১৫ টাকা। আখচাষে ছ’‌বার জল দিতে হয়। 
একবার জল দেওয়ার খরচ বিঘাপিছ ২০০ টাকা। ৫ বার 
মাটি খেঁাড়ার কাজে প্রতি বার খরচ হয় ২৫০ টাকা। সব 
মিলিয়ে ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েই যায়। তার পর কীটনাশক, 
নানা রকম সার দেওয়ার খরচ ত�ো আছেই!‌’‌ ভ�োটের কথা 
বলতেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘নহি, হম ভাজপাক�ো ভ�োট 
নহি দেঙ্গে সাব!‌’‌ রাজা কুর্মিরই কাকা অরবিন্দ গাঙ্গোয়ার 
নবাবগঞ্জের ইক্ষু  সমিতির চেয়ারম্যান ২০ বছর ধরে। ৪০ 
বছর ধরে আখ এবং তার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অরবিন্দ 
গাঙ্গোয়ার জানালেন, কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যাই হল 
দেরিতে টাকা পাওয়া। তঁার কথায়, কৃষকদের দীর্ঘ দিনের 
যে–‌ক্ষোভ, এবার তা টের পাবে বিজেপি। দেশের অর্থনীতিতে 
৪০ হাজার ক�োটি টাকার লেনদেন জড়িয়ে রয়েছে আখচাষের 
সঙ্গে। বরেলির ৯টি আসনের মধ্যে ৬টি আসন সমাজবাদী 
পার্টি জিতবে বলে দাবি গাঙ্গোয়ারদের।‌

ভ�োটে উত্তরপ্রদেশ

ভ�োটে পাঞ্জাব

বরেলির আখচাষিরা এখন
বিজেপির ওপর খড়্গহস্ত

আজকালের প্রতিবেদন

নির্বাচনের আগের দিন গ�োয়া থেকে ফ�োনে 
তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সুস্মিতা দেব 
জানালেন, ‘‌গ�োয়ায় আমরা আশাবাদী। তৃণমূল 
লড়াইয়ে আছে। বিজেপি প্রচুর টাকা খরচা 
করছে। ভুয়�ো ভিডিও ছড়িয়ে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও 
মানষু আমাদের গ্রহণ করছেন। এখন সবটাই 
মানুষের ওপর নির্ভর করবে।’‌ সুস্মিতা একমাত্র 
গ�োয়াতেই রয়েছেন। তাঁর কারণ, নির্বাচনের সময় 
অন্য রাজ্যের নেতা–‌নেত্রীদের থাকতে দেওয়া 
হয় না। নির্বাচন কমিশন থেকে বিশেষ অনুমতি 
নিয়ে গ�োয়াতে সুস্মিতা রয়েছেন। এদিন তিনি 
বলেন, ‘‌তৃণমূল ইস্তাহারে গৃহলক্ষ্মী ও যুবশক্তি 
কার্ড নিয়ে যে–‌সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা মানুষ 
গ্রহণ করছেন। তাই আমরা জয়ের ব্যাপারে 
খুবই আশাবাদী।’‌ গ�োয়ায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানার্জি, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি 
প্রচার করে এসেছেন। কয়েকবারই গেছেন 
অভিষেক। তারঁ শেষ দুটি জনসভায় ভিড় ছিল 
লক্ষ্য করার মত�ো। সুস্মিতা বলেন, ‘‌বিজেপি 
রাজনীতিতে না পেরে এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে 
ভুয়�ো ভিডিও ছড়িয়ে মানুষের সমর্থন পাওয়ার 
চেষ্টা করছে।’‌

তৃণমূল আশাবাদী

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি‌

গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ড ক�োম্পানির প্রায় ২৩ হাজার ক�োটি টাকার ব্যাঙ্ক 
জালিয়াতি কাণ্ডে ম�োদি সরকারকেই নিশানা করল কংগ্রেস। ২২ হাজার ৮৪২ 
ক�োটি টাকার এই ব্যাঙ্ক জালিয়াতি সামনে আসার পর কংগ্রেসের প্রশ্ন, ২৮টি 
ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করার পরও মামলা দায়ের করতে সিবিআইয়ের পাঁচ বছর 
সময় লাগল কেন? তাও আবার এবিজি শিপইয়ার্ড ক�োম্পানি তুলে দেওয়ার 
বিষয়টা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর! কংগ্রেসের রণদীপ সুরজেওয়ালা রবিবার 
সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘‌কংগ্রেস ২০১৮ সালেই এই জালিয়াতির বিষয়ে 
সরকারকে সতর্ক করেছিল। ২০১৯ সালের ১৯ জুন এবিজির অ্যাকাউন্ট জাল 
ঘ�োষণা করা হয়েছিল। তাহলে এতদিন ধরে কেন ক�োনও এফআইআর 
দায়ের করা হয়নি।’‌ কংগ্রেসের আরও অভিয�োগ, ২০০৭ সালে নরেন্দ্র 
ম�োদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবিজি শিপইয়ার্ডকে ১,২১,০০০ 

মিটার সরকারি জমি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। এই ঘটনায় অভিয�োগ 
দায়েরে গাফিলতির অভিয�োগ উঠেছে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষের বিরুদ্ধেও। 
তবে রবিবার ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষ দাবি করেছে, তারা এবিষয়ে সিবিআইয়ের 
সঙ্গে য�োগায�োগ রেখেই সব পদক্ষেপ নিয়েছে। শনিবারই সংস্থার তিন 
ডিরেক্টর ঋষি আগরওয়াল, সন্থানাম মুথুস্বামী ও অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে 
মামলা রুজু করেছে সিবিআই। 

এবিজি শিপইয়ার্ডকে স্টেট ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক–‌সহ ম�োট 
২৮টি ব্যাঙ্ক ২২,৮৪২ ক�োটি টাকা ঋণ দেয়। অভিয�োগ, ২০১২ থেকে ২০১৭ 
সালের মধ্যে ক�োম্পানির প্রোম�োটারেরা অবৈধভাবে ঋণের টাকা অন্য খাতে 
সরিয়ে দেয়। ২০১৬ সালে এই ঋণকে অনাদায়ী হিসাবে এবং ২০১৯ সালে 
পুর�ো ঘটনাকে জালিয়াতি হিসাবে ঘ�োষণা করা হয়। এপর্যন্ত দেশে বিপুল 
পরিমাণ ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তালিকায় নাম রয়েছে নীরব ম�োদি, মেহুল চ�োকসি, 
ললিত ম�োদি, বিজয় মালিয়া, যতীন মেহতা, চেতন সন্দেশরার মত�ো ল�োকের 
নাম। তবে টাকার অঙ্কে এবিজি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

‌এবিজি–র ব্যাঙ্ক 
জালিয়াতি কাণ্ডে
৫ বছর মখু বজুে 

ছিল সরকার

‌সংবাদ সংস্থা
র�ৌরকেলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি‌‌

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে সরপঞ্চ পদের প্রার্থীদের 
ম�ৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা নিলেন গ্রামবাসীরা। ওডিশার সনু্দরগড় 
জেলার আদিবাসী–অধ্যুষিত মালুপাড়া গ্রামের ঘটনা।

ওডিশায় ১৬–২৪ ফেব্রুয়ারি পঞ্চায়েত ভ�োট চলবে। ৫ 
দফায় ভ�োট। ২ ক�োটি ৭৯ লক্ষ ভ�োটার প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ 
করবেন। সুন্দরগড় জেলার কুটরা গ্রাম–‌পঞ্চায়েতে দ্বিতীয় 
দফায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ভ�োট হবে। ৯ জন প্রার্থী সেখানে। কুটরা 
গ্রাম–‌পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে মালুপাড়া গ্রাম। প্রচার চলছে 
জ�োর–‌কদমে। বৃহস্পতিবার গ্রামের একটি বিদ্যালয়–‌চত্বরে 
ভ�োটপ্রার্থীদের আমন্ত্রণ জানান�ো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন 

গ্রামবাসীরা। সরপঞ্চ প্রার্থীরা স্কু ল–চত্বরে হাজির হতেই তাদঁের 
পরীক্ষায় বসার কথা বলা হয়। ৮ জন প্রার্থী এসেছিলেন। তাঁরাও 
কথা না বাড়িয়ে ‘এন্ট্রান্স পরীক্ষা’‌য় বসেন। রাত ৮টা পর্যন্ত চলে 
পরীক্ষা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণ কী?‌ সরপঞ্চ হয়ে 
তারঁা ক�োন্‌ পাচঁটি কাজ করতে চান? গ্রাম–‌পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 
গ্রাম, ওয়ার্ডগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল এবং 
সেখানকার কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে কেমন ভাবে জড়িত?‌ 
এমন হরেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাঁদের। ভ�োটের আগের 
দিন এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে।

এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সেখানকার বিডিও 
রবীন্দ্র শেঠি বলেন, ‘সরকারি ভাবে এমন পরীক্ষা নেওয়ার 
ক�োনও বিধান নেই। খবরটা আমারও কানে এসেছে। কিন্তু 
এখনও পর্যন্ত কেউ অভিয�োগ করেননি।’‌‌‌‌‌

পরীক্ষায় বসতে হল
সরপঞ্চ পদের প্রার্থীদের!‌

সংবাদ সংস্থা
অমৃতসর, ১৩ ফেব্রুয়ারি

‌পাঞ্জাবকে লঠু করতে এসেছেন কেজরিওয়াল। ভ�োটপ্রচারে আপ নেতাকে 
এভাবেই বিধেছিলেন পাঞ্জাবের মখু্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। রবিবার পাল্টা 
দিলেন কেজরিওয়াল। বললেন, ১০ মার্চের পর আর মুখ্যমন্ত্রীই থাকবেন 
না চান্নি। এদিন অমতৃসরে প্রচারে গিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। সঙ্গে ছিলেন 
আপ–‌এর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত সিং। বলেন, রাজ্যজুড়ে ভ�োট সমীক্ষা 
করেছে আপ। সমীক্ষায় স্পষ্ট চমকাউর সাহিব এবং বাহাদুর— দুই কেন্দ্র 
থেকেই হারছেন চান্নি। আর যদি বিধায়কই না হল তাহলে তিনি কীভাবে 
মখু্যমন্ত্রী হবেন। এর আগে দু’‌বার চমকাউর সাহিব থেকে জিতেছেন চান্নি। 
কেজরিওয়ালের দাবি, মানষু এবার চান্নির ওপর বিরক্ত। বিশেষ করে অবৈধভাবে 
বালি ত�োলার কাজে তারঁ মদতের জন্য। যদিও তদন্তে চান্নির বিরুদ্ধে ক�োনও 
প্রমাণ মেলেনি। এঘটনায় ইডির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাছাড়া 
অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেও কংগ্রেস হারবে বলে দাবি কেজরির।  এদিনই পাঞ্জাবের 
ডেরা বাসসি এলাকায় র�োড শ�ো করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন, ‘‌ পাঞ্জাবের 
ল�োক কংগ্রসেকেই ক্ষমতায় ফেরাতে চায়।  আমি নিশ্চিত ভ�োটে কংগ্রেসই 
ক্ষমতায় ফিরছে।‌’‌ আম আদমি পার্টির তীব্র সমাল�োচনা করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 
আপ আসলে তৈরি হয়েছে আরএসএস থেকে। তাই ভ�োট দেওয়ার আগে 
রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের আসল পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার। 

নিজেই জিতবেন না
চান্নি, দাবি কেজরির

ভ�োটে গ�োয়া

গুজরাটে ম�োদির আমলে জমি

সংবাদ সংস্থা
নালগ�োন্ডা, ১৩ ফেব্রুয়ারি

রাহুল গান্ধীকে কুকথা বলে খবরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত 
বিশ্বশর্মা। নিন্দা নানা মহলে। কংগ্রেসের সঙ্গী না হলেও হিমন্তের  
অপসারণের দাবি তুললেন তেলেঙ্গানার মখু্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর 
রাও। এই ইস্যুতে ফের একবার সামনে চলে এল বিজেপি–
টিআরএস সঙ্ঘাত। 

উত্তরাখণ্ডে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ 
করেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বলেছেন, ‘‌এই মানুষগুল�োর মানসিকতা 
দেখনু। জেনারেল বিপিন রাওয়াত দেশের গর্ব ছিলেন। তারঁ 
নেতৃত্বে ভারত পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল। রাহুল 
গান্ধী সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চান। আপনি রাজীব গান্ধীর 

ছেলে কিনা আমরা কি কখনও সেই প্রশ্ন করেছি?‌ আমাদের 
সেনাবাহিনীর কাছে প্রমাণ চাওয়ার অধিকার আপনি পেলেন 
ক�োথা থেকে?‌’‌ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এধরনের মন্তব্যের নিন্দায় 
সরব অনেকেই। এনিয়ে শনিবার রায়গিরির জনসভায় বিজেপিকে 
তুল�োধ�োনা করলেন  চন্দ্রশেখর রাও। হিমন্তের মন্তব্যের তীব্র 
নিন্দা করে তিনি বলেন, ‘‌প্রধানমন্ত্রী ম�োদিজি, এটাই ভারতীয় 
সংস্কৃতি ? বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, ভগবদ্গীতা কি এই শিক্ষা 
দিয়েছে?‌ একজন সাংসদের পিতৃ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ত�োলা হচ্ছে। 
এমন কাণ্ড করছেন বিজেপির একজন মুখ্যমন্ত্রী। এসব শুনে 
লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে, চ�োখে জল আসছে। বিজেপির 
জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজির কাছে জানতে চাই, এই কি 
আমাদের সংস্কৃতি ?‌ একজন মুখ্যমন্ত্রী কি এমন কথা বলতে 
পারেন?‌ ধৈর্যের একটা সীমা থাকে। 

রাহুলকে নিয়ে কুকথা হিমন্তের
সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারের মাধ্যমে জীবনবিমা কর্পোরেশনের ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি 
করবে কেন্দ্র। মার্চেই বাজারে আসতে পারে এই শেয়ার। ডিপার্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট 
অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সচিব তুহিন কান্ত পান্ডে রবিবার টুইট করেন, 
‌‘‌এলআইসির শেয়ার বিক্রি সংক্রান্ত খসড়া নথি আজ সেবির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। 
ক�োম্পানির ৫ শতাংশ ইকুইটি বিক্রি হবে। বাজারে ছাড়া হবে ৩১.৬ ক�োটি শেয়ার।’‌ ৩১ 
মার্চ, ২০২১–‌এর হিসাব অনযুায়ী, এলআইসির অধীনে রয়েছে প্রায় ৬৬ শতাংশ নতুন বিমার 
ব্যবসা। ক�োম্পানির পলিসির সংখ্যা ২০ ক�োটি ৮৩ লক্ষ এবং এজেন্টের সংখ্যা ১০ ক�োটি 
৩৫ লক্ষ। তবে যাদঁের এলআইসি পলিসি রয়েছে কিংবা যারঁা সংস্থার কর্মী তাদঁের শেয়ার 
কেনার সময় ক�োনও ছাড় দেওয়া হবে কিনা সেবিষয়ে সরকার এখনও কিছই জানায়নি। 

এলআইসির শেয়ার বিক্রি:
খসড়া জমা সেবির কাছে

র�োড শ�োয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে ভগবন্ত মান। অমৃতসরে, রবিবার। ছবি:‌ পিটিআই


